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বি হু 
কলিপাবনাবতার সী শীমন্মহাগ্রভূ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দেবোক্ত-_ 


শীশ্রীশিক্ষাঙ্টক্ম্‌। 





“অনন্যচেতা হরিমুত্তি সেবাং করোতি নিত্যৎ যদি ধর্মানিষঠঃ। 
তথাপিধন্যোনহিত্ববেস্তা গৌরাঙ্গ চন্দ বিমুখো যদি স্যাৎ ॥" 





ভক্তি” মাসিক পত্রিকারমম্পাদক 
পণ্ডিত ভ্ীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 
এবং 
“ভক্তি” কার্ধ্যালয়--কৌড়ার বাগান, হাওড়া হইতে 
উক্ত 


সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। 





(প্রথম সংস্করণ ) 
সন ১৩২২ সাল। 





সর্ধ ব্বত সুরক্ষিত। ] [মূল্য !* চারি আনা মাত্র। | 


টিন 


অদ্বৈত প্রকটাকৃতো নরহরি প্রেষ্টঃ স্বরূপপ্রিয় 
নিতানন্দ সখঃ সনাতন গতি শীরূপ হর্দকেতন। 
লক্ষী গ্রাণপতি গদাধর রমোল্লামী জগন্নাথ ভুঃ 
সাঙ্গোপান সপাধদ সদয়তাং দেবঃ শটীনন্দন ॥ 


কান্ত গ্সান্ত মশেষজীব জদদয়ানন্দ শ্বরূপং পরং 
সর্ধাত্মানমনস্ত মাদ্যমমলং বিশ্বীশ্রয়ৎ কেবলমূ। 

ভঞ্্য নন্দর১সক বিগ্রহবরং ভ১গক ভক্তি প্রিয়ং 
ভক্তাবেশধরৎ বিভুৎ কমপিতৎ “ৌরৎ সপোপাম্মহে ॥ 
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হাওড়া। 
দি বৃটিশ ইতিয় প্রিডিং ওয়ার্কস্‌ হইতে 
আীহুবোধচন্ত্র কুণু দ্বারা মুগ্রিত। 





. ০০ সা 
আওতার 


নিবেদন। 


কণিগাবনাবতার অধমতারণ ভী।ক্রীগৌরাঙ্গদেব নি অর্ব্বজ্ঞতা 
সম্পত্তির বলে কলিকুলষিতচিত্ত নরনারীর মানসিক দুন্দলতার বিষ 
অবগত তইয়া তাহাদের আত্মোগতির ছন্য নিজে অবতীর্ণ হইয়া 
বৈষ্ধবধশ্ম আচরণ পৃশ্নক বে্চব আচার ও বৈধ্বধন্মের নানাগ্রকার 
উপদের শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এস্থণে আমরা 
গ্র্রীমন্মহাপ্রভুর যত যত শিক্ষা আছে তাহ!র মধ্য ছইতে কেণগ 
সন্ধশ্রেষ্ঠ ও মকণ মন্গ্রদায়ের একান্ত পাঠ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় 
নাম-মপন-মনব্ধীয় "শিক্ষাক"টাই কেব্ল অরুগটাকা ও সরল 
ব্যখ্যার সহিত প্রাচীন মহ।জনগণের পদ্যানুবাদের সঙ্গে প্রকীখ 
করিয়া মন্্য় পাঠকগণের করে অর্পণ করিতেছি । 


করুণ!সিন্থু ভগবানের নামই এই ঘোর কলিুগেগ ধন্ম 
পতিতপাধনাবতার গঞ্মন্মহাগ্রভু গৌরাছদেব ছুংখ ছূর্দশাএ 
এই ঘোর কলিহত মায়মুদ্ধ জীবের মগ সাথনের গুন্ত এই 
হুরিনামের অমিয় লহরি জগতে গ্রব|হত করিয়। মাধনার পথ ছুগম 
করিয়া দিয়াছেন। যুগাবতারের দ্বারা এই গোলক ভাওারের অতি 


মি 


চি 








্ নিবেদন। রর 





রঙ্ষিত অনর্সিত আররত্ব, এই উন্নত উঞ্জবল রমময়ী খ্রেমভক্তি 
গ্রবার্তৃত হওয়। অনস্তব |ববেচনায়, শ্রী'তগবান শয়ং আশোরাঙ্গ 
রূপে অবতীর্ন হহয়! এই হুধামধুর হরিনাম-রমমণ্ডিত-প্রেম- 
ভঞ্জিরূগ মহারুত্ব অকাতরে আচখানের দ্বারে দ্বারে অয।চিত ভাবে 
বিনামূল্যে দিয়া গিষাছেন। হায়! হায়! বড়ই পরিতাপের বিষ, 
বড়ই দুর্ভাগ্যের *থ| এমন দীন্দরনাল এমন কর্ণ|সিন্ধু গোর 
সুন্দরের পুর্ণ ভগবস্ায়গ আমাদের অবিশ্বাম,। আমাদের 
সন্দেহ। ভ্রাত্রীচেতন্ট-চরিতামূত প্রণেতা এাকৃধ্দাস কবিরা 
গোষামী উচ্চ কঠে বশিয়।ছেন।-_ 
প্রেমোদ্তানিত হবের্ষোদ্বেগদৈন্গা্তি মিশ্রিতৎ। 
লগিতং গোৌ?চন্রস্ত ভাগ্যবিস্তিনি যেব্যতে ॥ 
অর্াৎ এগোৌরামদেবের প্রেমহেতু প্রকাশিত হর্ষ, ঈর্ষা, 
উদ্বেগ, ও আন্তি বিশিষ্ট প্রশাপ গাগ্যশীল সাধুদিগেরই আত্বাগ্ঠ। 
যাহার! ছুর্ভাগা তাহারাই বধচিত থাকে। 
অত্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥ 
এখনও অপ্ধিব করণাধারা অজভ্রধারে বর্ধিত হইতেছে, কিন্ত 
অহঞ্কারে উন্নত্ত'্রীব হইযু। থাকায় আমদের উপর মে করুণাধার! 
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মি নিবেদন। রঃ 








বর্ধিত হইয়াও দীড়াইতে;পারিতেছে ন1। শ্রীভগবানের সকল নামই 
প্রেমতক্তির উদ্দীপক, কিন্তু ডাহা হইলেও শ্রীতীগোবিদ্দ নামে 
যেমন প্রেমক্তির উজ্জল মাধুরী পরিক্ষট অন্থনামে বুঝিবা তেমন 
নাই। তাইবুঝি এই ভুবন মঙ্গল নাম মাধুরীর, সহিত শ্রীযুগল 
মাধুরী মিলিত হইয়া গৌর প্রেমরসার্ণবে এক অদ্ভুত অপুর্ব আনন! 
তর আজ দেশের সর্বত্র: তর্গায়িত করিমা তুপিয়াছে। তাই 
বুঝি আঙ্গ ভাঁবুকক্তগণের হৃদয়ক্ষেত্রে এই অমুদ্ত ধারার শ্োভ 
গ্রবাহিত হইয়া আবার সেই অনীর্কচনীয় অতু্ানন্দদায়ী গ্রেমানন্ধ 
উদয়ের হুত্রপাত ঘোষণা করিতেছে। এই ভক্ত ভাবুকের-ভাব্য, 
ভক্ত রমিকের আন্াচ্ঠয আ্রীভরীনামের মীধুধ্য ভাষায় বর্ণনা অসস্ভব। 
ই প্রাণে প্রাণে অন্ুত্ভবনীয় | ভথাপি কি যানি কেন শ্রীমন্মহাঞ্ভুর 
প্রেরণায় ও ভক্তগণের কুপালাাশায় নিতান্ত অযোগ্য হইয়া$ 
আজ এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। 
প্রকৃতপক্ষে আমি ইহার শত শঙ ভাগের এক ভাগের ও মাধুর্য 
বর্ণনে কৃতকার্য হইয়াছি কিনা সন্দেহ । যাহা হউক ইহ! উদ্মাদের 
প্রলাপ হউক আর তাব-ভাঁষার ভাদৃশ পারিগাঠ্য না থাকুক ওথাপিও 


আশ! করি বিষয় গুণে ইহ সুধী পাঠকগরণের আদ্রণীয় হইবে। 
কঙহংম জল মিশ্রত দুগ্ধ হইতে যেমন “সারভাগ দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া 
থাকে, মধুকর নান! জাতীয় বন্য কুনুমরাজী হইতে যেমন সারভাগ 





টি 





নিবেদন | ঠা 


মকরন্দই সংগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রুপ ন্ুধী পাঠকগণ ইহার মধ্য 
হইতে খারাংশটুকু গ্রহণ করিয়া এই অকিঞ্চণ অন্তঃসার বিহ্খন 
অনুগত কৃপার্থা জনকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করেন ইহাই আমার 
বিনীত নিবেদন এবং প্রাণের কথা। 
পরিশেষে পাঠক্গণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই 
যে, আম ক্ষুণ্ন হইলেও মৃহাঞ্জনগণের পদাঙ্কান্থুমরণ পুর্ব্বক এবং 
সহ্ৃদয় পাঠকবর্গের অজত্র কপাশীর্দা্দ ভরসা করিয়াই শিক্ষার্টকের 
ব্যাথাদ্ব'রা নাম মন্ত্রের উপামনারূপ মাধনপদ্ধতির বিষয় সঙ্খেপে 
আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছ। সারগ্রাহী পাঠকগণ আমার শত শত 
ক্রুটী মার্জনা করিয়া নিজগুণে সংশোধন পূর্বক ইহা বৈষণবের 
নিজ কর্তব্যের দর্পণ স্বরূপ গ্রহণ করিলেই আমার সকল শ্রম 
| ও অর্থব্যয সার্থক হইবে। অলমিতি বিশ্তরেণ। 
ধিনীত-_কৃগাভিলাধী।__ 
সম্পাদক। 






উৎসর্গ পত্র। 

অজ্ঞান তিমরান্ধন্য জ্ঞানাঞ্জন স্লাকয়া। 
চক্ষুরুম্মিলিতং যেন তট্মৈ শ্ীগ্তরবেনমঃ ॥ 
গুরুদেব! পূর্ব পুর্বাজান্মের বছ লুক্ঠৃতি বলে আপনার অতয় 


পদ্দে আশ্রয় গাইয়াছিলাম, কিন্তু সাধ মিটাইয়া, প্রাণ ভরিখা সেবা 
করিবার নুযোগ পাই নাই) যদিও এখন সাধ হয় সেবা করি, 
কিন্ত আপনি এক্ষণে নিত্যধামে নিত্যানন্দময়রূপে বিরাজিত। 
প্রকটাবস্থায় আপনার দর্শন পাওয়া এক্ষণে অসম্ভব। আপনার 
প্রকটাবস্থাতে যখনই আপনার নিকট কোন প্রশ্ন উঠিত তখনই 
আপনি ভাব গদগদচিত্তে নান! প্রকারে শ্রীমন্মহা প্রভুর শিক্ষার্টকের 
যে কোনও শ্লোক ব্যাধ্য| করিয়৷ শ্রোতৃবুন্দের প্রাণে সুধা বরিষণ 
করিতেন। শিক্ষাঞ্কের শ্লোকগুলি আপনার বড়ই প্রিয় ছিল, 
মেই জন্য আপনি এই মহামুল্য “রত” সকলকেই করার 
করিয়া রাখিতে উপদেশ দ্রিতেন। আজ আপনার সাধের 
৫শিক্ষ ফটক” মহাজনগণের পদাঙ্কাণুসরণ ' করত কিঞিত 


আলোচনা করিয়া গঙ্গাজলে গণ! পুজার ন্যায় আপনার সাধের জিনিষ 
আপনার: করে অর্পণ করিলাম । এক্ষণে দীনপ্রদত্ত এই ক্ষু 
পু্পাঞলী গ্রহণ করিয়া চিরদাসকে কৃতার্থ করুন ইহাই প্রার্থনা 


চির সেবক,_-আপনার নেহের, 
প্দৰীনেশ 1৮ 
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মঙ্গলাঁচরণমূ। 





জয় জয় শ্রীরৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত-বুন্দ ॥ 


বণসমুজ্ঞবণ গৌর-বর দেহৎ 
বিণসি নিরবধি ভাব বিদ্বেহমূ। 
ত্রিভুখন পাখন কুপযা লেশং 

তং প্রণথাম চশ্রীশচীতনদমূ॥ 
গদগদ অর ভাব বিকারং 
দুর্জান তভ্ন নাদ বিশাশং। 
ভব-তয়-ভঞ্জন কারণ করুণৎ 
তৎ শ্রণমাম চ ভ্শচীতনয়মূ ॥ 
অরুণান্গর-ধর চারু কপোলং 
ইন্দু-খিনিশ্দিত নখচয় রুচিরং | 
ছলিত নিজগুণ নাম বিনোদ 
তৎ প্রথমামি চ গ্শচীতনযমূ ॥ 
বিগণিত নফ়ন কমল-জল-ধারং 
ভূষণ নব রস তাব বিকারম,। 
গত অতি মন্থর নৃত্য-বিগামং 
তৎ প্রণমামি চ শ্রীশচীতনঈম॥ 


চঞ্চণ-চারু চরণ গতি কচিরৎ 
মঞ্জির-রঞ্জিত-পাদমুগ-মধুরম, 1 
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতণ ব্দনং 

ত প্রণমামি চ আশচীতনয়মূ ॥ 
ধুত কটি ডোর কমগ্ডলু দণ্ডং 
দিব্য কশেবর মুগ্ডিত মু্ডম,। 
দুর্দুন কুষ খণ্ডন দণ্ড 
তং গ্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়মূ ॥ 
ভূষণ ভূরজ অলক! বঙিতং 
কম্পিত বিশ্বাধর-বর'রুচিরম.। 
মলয়জ বিরচিত উজ্ঞ্গ তিলক 
তং প্রণমামি চ আীশচীতনয়মূ ॥ 
নিন্দিত রণ কমলদল নয়নং 
আজানুদন্বিত আীভুজ যুগলম,। 
কঙেবর কৈশোর নর্তকবেশং 
তং গ্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্‌॥ 














মঙ্গলাচরম্‌। 


নবগৌরবরং নবপুষ্পশরং 
নবভাবধরং নঝেলা স্যপরমূ। 
মবহাস্য করৎ নব হেমবরৎ 
প্রণমামি শচীহত গৌরবরমৃ॥ 


নবপ্রেমযুতৎ নব্নীত শুচং 
নববেশকুতৎ নব গ্রেমরসমূ। 
নবধ!বিজ[সং সদা প্রেমময় 
গরণমামি শচহত গৌরবরমূ॥ 


হবিভক্তিগরৎ হরিনাম ধরং 
করজণ্যকরৎ ২ঞিনাম পরমূ। 
নয়নে সততং প্রম খখাবশতং 
প্রথমা।ম শটীইতৎ গৌরবরং ॥ 


নিজ ভক্তিকরং এ্রিয়চারুতরং 
নট নত্তন নাগরা রাকুলমূ। 
কুলকামিনী মানসোধাস্য করং 
প্রণমামি শচীহত গৌরবরমূ ॥ 








0০ 


করতাল বং নীলকঠ করং 
মুদ্গ রবার সু বীণা মধুরমূ। 
নিভক্তি শুণাবৃত নাট্র রং 
অণমামি শটীহত গৌরবরমূ ॥ 


যুগধর্মযুতং পুনঃ নন্দ হুতৎং 
ধরণ? শচিত্রৎ ভবনভাবোচিতমূ। 
তনুখ্যান চিগ্রৎ নিজধাসযুতং 
শ্রণমামি শচীত গৌরবরমূ ॥ 


অরুণনয়নং চরণ বসন 

বনে স্থলিতং ব্বনাম মধুরম। 

কুক্তে হুরমং জগতো। ভ্ধীননং 

গ্রণমামি শচীমুত গৌরবরম্‌ ॥ 
ইতি মন্গগাঁচরণম.। 





ক ঈগৌরবিধুর্জ যতি । 
শস্রীশিক্ষাঙ্টকম্‌। 


সশাশীরসীিটেপসোশীাটি 


আনন্দ লীল।-রস-বিগ্রহায় হ্মোভদিব্যচ্ছ্বিমুন্বরায়। 


তশ্সৈমহাপ্রেম-রমপ্রপার চৈতন্যচ্জায় নমোনমস্তে ॥ 


কলিপাবনাবতার লীমশ্হা প্রভূ, কণিকলুষ মপিন চিত্ত মানব- 
গণের শ্রদ্ধাকর্ষণ মানসে দন্য।সাশ্রম গ্রহণ পূর্বক, কলিধুগোচিত 
সহজ সাধ্য সাধন পদ্দতি শিক্ষা দিবার জন্য যখন শীনীল[চল ধামে 
অবস্থান করিতেছিলেন, মেই অময় নাম-প্রবাঙ্গে চতুদ্দিক প্লাবিত 
হইয়াছিল। তিনি শেষ সময়ে ঈীল খরপদামোদর ও শ্রীল রায় 
রাখানন্দের সহিত একঞ্চলীলা-রগান্বাদনে বিভোর থাকিতেন। 
অবশ্য এই আধাদনের মুখ্য কারণ “জীবাশক্ষা” । তিনজনে লগ. 


কথা-প্রণঙ্জে এমন ভাবেই প্রমত্ত হইতেন যে, সমস্তরারত্রই 
অতিবাহিত হইত, নিদার কথা তিনগনেই ভুলিস্া যাইতেন। 
নাম-প্রসঙ্দ যখনই উঠিত তখনই তিনজনে.বিহরল হইয়া নাম- 
তরঙ্গে একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। 
















উ।ঞ্জশিক্ষককন্‌ । রর 


এক এক সময় এমন হইত যে, ব্রজগীঞ।-প্রেমরস আম্মাদন 
করিতে করিতে তিনজনে বিশেষতঃ শ্বপ্ৎ প্রভু আমার 
একেবারেই বাহু জ্ঞান শুন্য হইতেন। 

একদিন এইভাবে শ্লোকাস্বাদন করিতে করিতে শ্রীমন্ভাগব- 
তোক্ত একটা শ্লোক প্রভুর শ্রীমুখে প্রকাশ পাইল । তিনি শ্ববূপ 
দামোদর এবং রামরায়কে লক্ষ্য করিয়া বঞসিলেন?)__ 
























“কৃষ্বর্ণৎ ত্িষধাক্চং সাঙ্গোপাঙ্গীন্ত্র পার্যদমূ। 
যক্ত্ৈঃ সঙ্ীর্তন প্রায়ৈর্ধজন্তি হি হুমেধসঃ॥৮ 


শ্লোঝটা আবৃত্তি করিয়া আর বিশেষ কিছু না বলিয়া হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন, 


“হর্ষে প্রড়ি কহে শুন, স্বরূপ বামরায়। 
নাম সঙ্ধীতন কলৌ পরম উপায়। 
সম্বন্তনযজ্ঞে কল কৃ্* আরাধন। 
সেইত হুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ 
নাম জঙ্ধীর্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ। 
সর্ব-গুভোদয় কৃষ্ণ পরম উল্লাস ॥ 


অস্ীর্তন সৈতে পাপ সংমার নাশন। 
চিন্বগুদ্ধি সর্ন্ঘতক্তি সাধন উদৃগম ॥ 





শীততীশিক্ষাঞ্ট কম্‌। 








ক প্রেমোদণম গ্রেমীমৃত আগাদন। 
কুষ্ণ প্রাপ্তি সেবামুত সমুদ্রে মত্জন ॥” 
(শ্রীচরিতাসুত অস্ত্যলীলা ২*শ পঃ) 
এই কথা বলিয়া একে একে "চেশেদর্পণমাজর্ডনং" ইত্যাদি 
আটটি শোক পাঠ করিলেন। এই শ্লোক আটটিই আমাদিগের 
আলোচা--তক্কের কহার “রী ঈীশিক্ষাক্টক" | 
গতর এ।মুখোদ্গীর্ণ এই শ্লোকাষ্টক বৈষনের জ্দয়ের ধন-__ 
নিত্য আগাদনীগ্র ও পরমাদৃত উজ্ঞগততম রত্বা্টক। 
এই আটটি রত্বের প্রথমটি শ্রী ব্ীকধ। নাম সঙ্কীহনের শক্তি 
চ্যুতি শ্রকাশক॥ নাম সন্ীন্রনের মহান্‌ শক্তি, নামকীর্ন পরাণ 


পপ ছা ৩৯১৭ ০ সা ছা 


নৈষ্ণবগণ নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন।  বহি'ুখ জনগণও যে কিছু 
কিছু গথভব না করেন তাহা নহে । তলে বাহারের চিত্ত জড়- 
চিন্তায় একান্ত মগিন, ভুল ক্রমেও ধাহারা নাম কীর্তন করেন ন। 
বা শব্ণধিবরে স্থান দ্ান করেন না, তাহাদের কথা গতন্ত্র। মহারাজ 
পরীক্ষিত 'গবন্নাম সন্বদ্ধে বলিয়াছেন ১ 
নিুততর্বিরগণীয়যানাদ্‌ ভলৌসগাচ্ছোত্র সনোহতিরামাখ। 
ক উত্বমগ্লোকগুণানুবাদা পুমান্‌ বিরজ্যেতবিনাপশুদ্ন ২0৮ 


হীমস্ভাগব্ত ১০ম স্কদ্ষ ১ম আও) 





পপ নাানাদেন 





রি শীঞ্ীশিক্ষ1ষটকমূ। ম 


অর্থাৎ নিবুন্ততর্ষ মুক্ত পুরুষগণও যে উত্তমস্ট্েক শ্ীহরির গুণ 





গানে আনন্দ লাভ করেন, যে নাম শ্রনণ ও মনের অন্ভিরাম এবং 
যাহ। ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ দেই সুধাময় হরি কথায় 
নিতান্ত পণ্ু-গ্রকৃতি আত্মদ!তী ব্যতিত আর কে বিরত থাকিতে 
পারে 
পূর্রেইি আতাস দেওয়া হইরাছে যে, জ্রীক্ণ নাম সঙ্গীর্তন- 
শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুধী বৈষ্বগণও শাস্ত্র বাকা, তদৃগ্ডিম অন্য 
প্রমাণ দিবার ক্ষমত। আমাদের নাই । তবে এইটুকু বলা যায় যে, 
এই সকল শান্্-বাকোো ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনেও যশহাদের বিশ্বাস 
না! হয় তাহার! নির্নে বসিয়া! অন্যের অপক্ষিত ভাবে প্রত্যহ 
কিছুক্ষণের জন্য কয়েকদিন এই হুধাময় নাম শ্রহণ করিয়া দেখুন 
উচ্চৈঃন্ঘরে বলিতে সক্কোচ বা ভয় হইলে মনে মনে অপ করিয়া 
দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন নামের শক্তি আছে কি 
নাঃ নাম গ্রহণ করিতে করিতে নিশ্চয়ই সর্বানর্গকারী মশ্রদ্ধা 
দূর হইবে। কারণ শাস্ত্রে দেখা যায়; 
“মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং 
সকল নিগমবল্লী মংফলং 'চিহ্রূপমূ। 
মকুদপি পরিগীতৎ শ্রদ্ধয়া হেলয়! বা 
ভূপ্বর ন্বমারৎ তারয়ে। কফনাম ॥" 
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৯ ৪৫০০ পণ ৫ ০ বা পা অপ 


পপ পা জপ সর 


ধঃ শ্রীকীশিক্ষান্উকমূ্‌ । % 


জীবের যাহা প্রয়োজন, যাহ লাভ করিবার জন্য জীব সদা 
লালায়িত, যে অমূল্য নিধি পাহণে আর কিছু পাইবার আকাঙ 
থাকে না ব| পাইতে বাকি থাকে না, সে সমপ্ঠই একমাত্র 
নামায়ে লাভ করা যায়। ইহার ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে 
পাওগা যায়। উদ্ধত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধি করিবার 
প্রয়োজন নাই। এক্ষণে নাম গ্রহণ করিয়া চিত্ত কিরূপ 
ভাবে শুদ্ধ হইয়া ভগবদুন্মখী হয় নাম গ্রহণ করিয়া কিতাবে 
শ্রেমময় শ্রাভগবানকে লাভ করা ষায় তাহাই আমাদের আলোচ্য। 
নামের কত শক্তি তাহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীগৌরচন্দ্রে 
ঈ।মুখ হইতে জীবের পরম কল্যাণকর শিক্ষা্কের প্রকাশ, গ্রথমেই 
নামের শক্তি প্রকাশ কৰিয়া বলিতেছেন ;-- 
“চেতোদর্পণ-মার্জনৎ ভব্মহাদাবাগ্রি-নির্বাপণং 
শ্রেয়কৈরব-চক্দিকা-বিতরণং ব্্যাবধূ-জীবনমূ। 
আনন্দাম্মুধি-বদ্ধনং গ্রতিপদং পূর্ণাস্বতান্বাদনং 
স্ধাত্ন্নপনং পরৎ বিজয়তে শ্রীকুষ্ণ-মঙ্কীর্ভনমূ॥ ১৮ 


(মন্বমঙগ্গল শ্বব্ূগংৎ) শ্রীক্ধ্। সন্দীত্নমূ আকুষ্চনাম গুণ- 
লীলাদি কীর্তনং) পরৎ বিগয়তে (মর্ববো২কর্ষেণ বর্তিতে)। [কথসুতৎ 
আর্ সপ্ধীর্তনং?] চেতোদর্পণ মাজ্বীনং (অবিদ্যাদিমল দূষিত 








৭ শত পালক জপ জাপা চা কসর লা ঠাপ 1 


৬ শীন্টাশিক্ষাউকষ | এ 








| 

[ িঃ স্তদর্পণম্য পি ভন মগ বাসি নি্যাপনং ডিবির সংসার 
হখে এব মঠাদাবাগি আনির্নীণ করণং) শ্রেয়ঃ কৈরব-চক্ট্িক1- 
বিতরণৎ (শেয়ঃ শ্রী মেবান্বীগ এল কৈরবং কুমুদ্রং তৎ- 
প্রকাশয়তি যা চত্দরিকা কৌমুদী তাৎ বিস্তারয় গতি) আনন্দান্তুধি- 
ধর্দনং হলাদিনী সার বুত্তি ব্দীনং) গ্রর্পদৎ (পদে পদে, 
শীকঞেতিনায়ঃ প্রত্যক্ষরাত্বকৎ পদমিতি বা) পূর্ণামুতা্াদনং 
(নিত্য নিল প্রেমীসুতাঙ্গাদন কারণং [তখা] মর্পাত্ম-ন্বপনৎ 
ড়াজাঢাত্ম --. ছড়ং মন শাদি ইন্দিয়বর্গৎ অছড়ৎ কআকআতরোঃ- 
তৃপ্তিজ্নক শীপৎ) ॥১। 

শ্রীঠফণনাম সঙ্গীর্্ন ফলে চিত্তদর্পণ মাঞ্জিত হয়। মানবের 
চিত্ত্ূপ দর্পণ হয় অবিদ্যা-সল-পিপ্ত না হর ক্সপরা বিদ্যার বাহা 
চাকুচিক্যমঘ ঘৌন্দন্য মাহচধ্যে রঞ্জিত থাকে। এন্ধগ মলিন 
দর্পণে কোনরকমেই গরূপ উপলদ্ি হক্ব না। কিন্ত শ্রীকু্ নাম 
সঙ্গীন্তন দ্বারা চিত্তের যাবতীয় মানিন্যই দর হইয়া যার। 
গাতগ্রলি বলিয়াছেন “ঈগর প্রণিধানাদা" অর্থাৎ ঈশর চিন্তা 

দ্বারাও চিন্তরত্তি সত্যত হয়। আব আমাদের প্রাণ গৌরাঙ 
বলিতেছেন, "্রীকুঞ্ণ মস্বীত্তন-দ্বারা মলিন চিত্ত-দর্গণ মাড্জিত 
হয়”? চিত্তের ম্পিন ভাব দূর হইলেই নিম্মণ চিন্তে পর্ূগ অবস্থা 
দর্শন হইয়া থাকে। এখন বুঝা যাইতেছে যে, নাম জপ, নাম ধ্যান 











জগ ০০ গজ নসর 





ষ শীীশিক্ষাঞ্টকম্‌ । 





ও নামা গান দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তের বিক্ষেপাদি দূরীভূত হহয়া 
চিন্ত নিম্মল হইলেই অভাঞ্দেবের প্রকাশ হইয়া! সাধকের শ্রাণে 
শাভি লাভ হইয়া খাকে। 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, চিত্ত ধর্পণের মালিগ্ততীর হেতু 
হয় অবিষ্ঠামল নতুবা অপরা বিগ্তার বাহিক চাকৃঁচিক্য। এই বাহ 
ব্যাপারে আসক্তি হইতেই এই ছুই শরকার মালিন্টের উৎপত্তি হয়। 
কিন্তু শ্রীকফ্ণের নাম সন্ধীত্তন দ্বারা ক্রমে ক্রমে নামে আমক্তি ও 
পরে নাম করিতে করিতে নামীতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। অন্ত 
বাহিক বাপারে যতই আসক্তির অভাব হটে ততই শ্রীভগবানের 
দিকে আসক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ্রমগ্ভাগবত্তে শ্রীশকদেব 
গোস্বামী ঝণিয়াছেন)__ 
যৎবীর্তনৎ যতম্মগ্রণং যদীক্ষণৎ 
যদ্ন্দনৎ যচ্ছ,বণং যদহণমৃ। 
লোকন্ত সদ্য বিধুনোতি কলুষৎ 
তন্মৈ স্্ব“ডরশরবসে ন'ঘানমঃ | 
সুতরাৎ ধার নাম কাত্তনে, ধার নাম শ্ারণে জীবের যাবতীয় 
কলুষ সগ্ঠই বিনষ্ট হয় সেই নামের আশ্রয় লইতে পারিলে আর 
ভাবনা কিণ চিত্তের মাণিওই যদি দূর হইরা গেল, চিত্ত যদি তার 





ঞ স্রীঈশিক্ষাটকমূ। রা 


অন্যয় চরণে মংপগ্রহ হইয়া বঠিল তাহা হহলে আর জীবের ছু 
কোথা? তই খলিয়ছেন,--ণ৬ব মহ। দ্াবাগ্নি নির্ঘবাপ নং? 
অর্থা২ নামের এমনই গুণ যে নাম গইলে সংমার দুঃখ রূপ মহা 
দ্বাবাগিও অচিরে নির্মাণ হয়! 

দ্বাবাগ্ি অরণ্যেই জ্বণে। এ ভবারণ্যওড ঝড় সহজ অরণ্য নয়। 
ধাহারা শ্রীমপ্তাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ভনাটবী বন পাঠ করিয়াছেন 
তাহারা মহছেই এই অংগার অরণ্যের এবং তছুখিত দাবাগ্ির 
ভীষণ কিয়ং পরিমানে অন্থভব করিয়াছেন মন্দেহ নাই । আর 
যাহারা পাঠ করেন নাই তীহারা একবার এই' বিষয়টা আশোচনা 
করিয়া এই ঘের দাঁবাগ্সি নির্র্বাপিত করিবার জন্ত একটু চেষ্টা 
করিবেন। “ল্রীভগনানের নামান্থতি ধারাই দাবানল 
নির্বাশের একমাত্র উপায়” | 

একটু ভাবিলেই বেশ বুঝিতে পার! যায় যে, অনিত্য বিষয় 
বানাই এই প্রচণ্ড দাবানণ। এই বাগনা, ভোগের দ্বারা কখনই 
নষ্ট হয় না। কেবল “হবিষা কৃষ্ণবর্ম্েধ ভুয়ো এবাভি বর্দধতে 1 


ভোগের দ্বারা ভোগ তৃষ্জা নষ্ট হওয়া দুরে থাকুক অনলে ঘৃতাছাতির 
স্ায়ই কাজ করে। তাই কোন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন “ভোগে 


স্থখ নাই, সুখ সংযমেশ। 





ই 





রি 





ীব্রীশিক্ষা্উকমৃ। 


সুতরাং সংমারে জড় কামনার বস্ত যতগুলি আছে সকণ গুলি 
ভোগ করিলেও কামনার শান্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই 
হইতে থাকে । কাজেই যত দিন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির গন্য বাসনা, তত 
দিনই জালা। তবে এই বাষনার আত সবৃগুরুর কপাবলে অন্ত 
দিকে ফিরাইয়! দিতে পারিলেই পরম শান্তি। সেটা আর কিছুই নয় 
মনঃপ্রাণ তাহার পদে সমর্পণ করিয়া কেবল নাম গান, কেবল বলা)-_ 


হরি হরে নমঃ, কুষ্। যাদবায় নমঃ। 
যাদ্ববায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইবে_ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কুষণ কুষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 
উচৈঃস্বরে বলিলে একসঙ্গে নাম বলা ও শোণা দুইটাই 
হইবে। “উচ্ছেঃ শতগুণভ্তবেৎ।'? একবারে, ছুইটী পথ দিয়! 
নাম হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সকল আবর্জনা, সল মালিন্ ক্ষালন 
করিয়।. দিয় হৃদয়ে নাম সাধনের চরম ফল নব-কৈশোর-নটবর 
মুন্তি দেখাইয়া দিবেন। 


নাঁমীকে হৃদয়ে উদয়ে করাইয়। দিতে নামই ত্রক- 
মাত্র সাধনা | শাস্ত্র ও মহাঁজনগণের ইহাই মত | 








নি 


টু 





শীস্্ীশিক্ষাকন্‌ । রা 


নাম ও নামী যে অভেদ এই তত্ব লইয়! পদ্মপুরানে উক্ত 


হইয়াছে, 
"নামঃ চিস্তামনিত কৃষ্ণঃ চৈতন্য রমবিগ্রহঃ। 


পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নাতআ নামনীমিনোঃ, 
সুতরাং শ্রীত্রীরষ্চচন্দ্র ও নাম চন্দ্র একই। এই নাম চশ্রের 
চন্দ্রিকায়ই জীবের হৃদয়ে শ্রেয়ঃ কুমুদ বিকসিত হয় ॥ তাই 
বশিয়াছেন--“*শ্রেয়ঃ কৈরব চক্ড্রিক! বিতরণহ” সকলেই 
নিজ নিজ জীবনে এই কথার নিশ্চয়ত| পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
পারেন । নামাভীসেই যখন অশ্ষে মন্থলের উদয় হয তখন পুর্ণ 
নামের শক্তিতে যে পরম শ্রেঘুঃ লাভ হইবে তাহাতে আবু আশ্চর্য 
কি? শান্তে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন ;-- 
ন নাম স্ৃশখ জ্ঞানৎ ন নাম সদৃশৎ ব্রতম্‌। 
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সশৎ ফলমূ ॥ 
ন নাম সরৃশত্তাগো, ন নাম সরৃশঃ শমঃ। 
ন নাম সরৃশৎ পুন্যৎ ন নাম সদৃশী গতিঃ ॥ 
এই সকল বাহার শ্রীমুখের বাক্য তিনিই লীলাভরা শর পূর্র্বক 
আমাদিগের স্তায় ঘোঁর অবিশ্বাসীকে উদ্ধার মানসে এই সকল 
বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিয়া, শুধু তাহ! নহে নিজ জীবনে আটরণ 
করিয়া জীবের দ্বারে ঘারে বলিয়া বেড়াইয়াছেম। 





















১০ 





রা শ্রীঘ্রীশিক্ষাঙ্টকমূ । 





নাম গাহিতে গাহিতে শুনিতে শুনিতেই শ্রেয়ঃ কুমুদ প্রস্ফুটিত 
হয়। ক্রমে ক্রমে পরাবিদ্যার বিকাশ হইয়া এই নামামতই যে 
পরাবিদ্যার জীবন তাহা৷ বুঝাইয়া দেয়, তাই বগিয়াছেন,-_ 
“বিদ্যাবধূুজীবনমূ” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নামই বিদ্যাবধূর ভবন 
গ্রূপ। এস্বলে বিদা। শবে 'কৃষণ? 'ভক্তিই বুঝিতে হইবে। 
আীচরিতামূতে প্রভুর সহিত রায় রামানন্দের যে কথোপকথন 
হয় তাহাতে উক্ত“হইয়াছে__ 
“প্রভু কহে “কোন বিদা বিদ্যা মধ্যে সার"! 
রায় কে “কুষ্ণতক্তি বিনা বিদ নাহি আর) ॥ 
নাম কীত্তন করিতে করিতেই সেই পরাবিদ্যারূপা কৃষ্ণতক্তিকে 
প্রাপ্ত হওয়া যাষ্ব। গকুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে। 
যদিচ্ছমি-পরৎ জ্ঞানং জ্ঞানাৎ যৎ্পরমংপর্দমূ। 
তদাদরেন রাজেল ! কুক গোবিন্ব-কীর্ভনমূ ॥ 
অর্থাৎ €হ রাগেত্রী! যে জ্ঞান লাভ করিয়া জগতে নরগণ শ্রে্- 
তম পদ প্রাপ্ত হয়যদ্ধি সেই.'পরম'জ্ঞান লাঁভ করিবার তোমার 
বাসনা থাকে তবে আদরের সহিত শ্রীগোবিন্দ নামকীর্তন কর 
তোমার সকল জঞ্জাল দুর হইয়া মনোবাসনা পুর্ণ হইবে। 
বাহার অন্তরে সব্বদ! হরিতক্তিরূপ পরাধিদ্যা বিরাজিতা, তিনি 
সততই আনন্দান্ুধিনীরে হুথে সন্তরণ করিয়া থাকেন। তাই প্রাণ 








রঃ উীশিক্ষাষ্ট কম । রি 








গৌরাগ বপিয়াছেন_-“আনন্দান্ুধি বর্ঘানং” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
নাম সন্ধীর্ভনই আনন্দ রূপ অন্ব,ধির বর্দক। আনন্দ সমুদ্র নামানু- 
কীর্তনের দ্বারাই নিরন্তর বদ্ধিত হুইয়! থাকে। পূর্ণচক্ট্রোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্থ,ধি-নীর পরিবন্ধিত হর অর্থাৎ পুণিমায় যেমন 
সমুদ্রের বারি উচ্ছসিত হয় শ্রীনাম-রূপচন্দোদয়ে সেইরূপ 
আনন্দ সাগরও উচ্বাসিত হইয়া থাকে । 


তবে নীর-সমুদ্র নীরে যগ্ হইলে প্রাণ রক্ষ। হওয়া কঠিন কিন্তু 
এই আনন্দ সমুদ্রে একবার মগ্ন হইতে পারিলে আর কোন ভয়ই 
থাকেনা। লবণাঙ্গথিতে মগ হইয়া যদিও কোন প্রকারে প্রাণ 
রক্ষা হয় বটে বিস্তু লবণ মিশ্রিত জল পান করিয়া পরিণামে রোগ- 
যন্ত্রণায় ছট্‌. ফট. করিতে হয় কিন্ত এ আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইয়! 
ইহার জল আকঠ পান করিলেও কোন প্রকার ব্যাধি হইবার 
সম্ভাবনা নাই বরৎ পরমানন্দের সহিত অমুতের অধিকারীই হইয়া 
মহান্‌ তব ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে। তাই শ্রীমন্মহা প্রভূ 
বঙিয়াছেন “প্রতিপদং পুর্ণাম্তাম্বাদনমৃ”-_অথাৎ শীকৃফ্ণ 
নামের বর্ণে বর্ণেই হুধাখিন্থু উলিয়া৷ পড়ে, নামের প্রত্যেক পদই 
ুর্থামতের আঙ্গাদ পাওয়া যায়। এইভাবে নামামৃত ধারা 
্াস্বাদনেরই ফল সর্বধাত্ব স্বপন অর্থা২ এই ভাবে নাম 
























শীশ্রীশিক্ষাঞ্উটকমৃ। 


সঙ্কীর্তন দ্বারা সকলের হ্ৃদয়ই রসভাবে স্নান করাইয়া অন্তর বাহির 
সুনিশ্থল করে ও নাম গ্রহণ কারীকে পরমানন্দ গ্রদান করে। 
এমন যে সর্বশক্তিমান মৃধা মধুর শ্রীকৃষ্ণ নাম সন্তীর্তন 
তাহার বিজয় ঘোষণা করিয়। শীমমমহাগ্রভু সংক্ষেপে কলিজীবের 
সাধন পথ কীর্তন করিতেছেন 
শ্রীস্ীর্তনের এত শক্তি তথাপিও তাহাতে বের রুচি হয় 
না তাহ! হইলেই বুঝিতে হইবে যে নামে রূচি হওয়া জীবের নুকৃতি 
সাপেক্ছ। তাই তিনি বলিলেন;)_ 
“নাল্ামকারি বছুধা নিজ সর্ববশক্তি- 
স্তাত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কৃপ1 ভগবন্মমাঁপি 
ছুর্দৈব মীদৃশ মিহাজনী নানুরাগঃ ॥২৮ 


হে ভগবন্! তয় (তব নামাৎ সম্বন্ধে) নিজ সর্বশক্তিঃ বধা 
অনেক প্রকারেন (তত্র) নাম সমূহে অপিতা অকারী। ম্মরণে ন 
কালঃ নিয়মিত: এতারদুশী তবকৃপা (বিদ্যুতে, তথাপি) মম হর্দৈবৎ 
ঈদৃশৎ (যে ইহ, নায়ি) অনুরাগ ন অজানি|২ 

হেসগবন্‌! তোমার এমনই করুণা যে, তোমার নাম সমূহে 
তুমি বহছাবে নিজ শক্তি নিহিত রাখিয়াছ, আর এ নাম গ্রহণের 


১৩ 





১ 





জীশ্রীশিক্ষাটকমূ। 


জন্ত কোনও প্রকার নিদ্দিষ্ট কাল নির্দেশ কর নাই অর্থাৎ যখন 
ইচ্ছা তখনই নাম লইঝার ব্যবস্থা করিয়াছ, তোমার এত কৃপা 
সত্েও জামার এমনই দুর্দেব যে, এমন নামেও আমার অচুরাগ 


















জন্মিল না । 
নামের বহুত্বার্দির বিষদে পুজ্যপাদ্দ শ্রীল কবিরা গে্বামী 







মহাশয় বলিয়াছেন__ 
"অনেক লোকের বান্া অনেক প্রকার। 
কপাতে করিল! অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। 
কাল দেশ নিয়ম নাহি, সর্মিদ্ধি হয়॥ 
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। 
আমার ছুর্দোব নামে নাহি অনুরাগ ॥% 
(শ্রীচরিতামূত অন্তঃ ২০পঃ।) 
ধাহার' যখন ধেরপ প্রয়োজন, তিনি সেই ভাবে তখন সেই 
নাম বলিয়া থাকেন। কিন্তু নামের শক্তি অনভ্ভ। যিনি যেভাবে 
যে নামটাই বলুন না কেন প্রত্যেক নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই 
অন্তর মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ উদয় হইবে । শাস্ত্র বলেন, 
প্ধশ্বেদোহথ যভুর্ধ্বেদো সামবেদোপ্যথর্বনঃ 
অধীতান্তেন যেনোক্তৎ হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥”* 












১৪ 








্া শ্রীষ্রীশিক্ষা্উকমৃ । ঃ 


অর্থাৎ “হরি” এই ছুইটী অক্ষর উচ্চারণ দ্বার! গ্নক্‌, যজু, সাম 
ও অথর্ব এই চতুর্ষেদ অধ্যয়নের ফল লাত হুইবা থাকে। 
ইন্থার প্রমাণ পরম ভক্ত প্রহ্াদের চরিত্র। হুতরাৎ শীভগবান 
যে জীবের প্রতি করুণা করিয়। তাহার নামে সমস্ত শক্তি প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

চিন্তামণি যেমন অচিরেই চিত্তিত পদার্থ প্রদান করে এই 
নামাচিস্ভামণিও সেইরূপ চিত্তিতাচিস্তিত অর্বতত্ব প্রদ্দান করিয়। 
থাকে তাই শাস্ত্রে বলেন, "নামশ্চিস্তামণিঃ9 

তাহা হইলেই সকলের বিশেষতঃ যাগ-যজ্ঞ-তপস্তানভিজ্ঞ এই 
ঘোর কলিহুত জীবের পক্ষে কেবল মাত্র নাম করাই শ্রেষ্ঠ 
সাধন। তবে আমরা পারি কৈ? কোনও মহাতআার মুখে শুনিয়] 
ছিলাম মরণোম্মুখ পিতাকে পুজ্র বণিয়াছিলেন "বাবা। হরে কৃষ্ণ 
ধলন” কিন্তু বাবা বালিলেন। "আঃ গোল কর কেন, আমি অত 





কথা ব্লতে গারিনা আমায় একটু জল দাও খাব ।'' বন্ধুগণ 
আমাদেরও ঠিক এদশ। হইয়াছে! আমরাও দিবারাত্র নানাবিধ 
বিষয় চর্চা লইয়া খুব আলোচনা করিতে পারি কিন্ত ভগবানের নাম 
গ্রহণের সময়েই যত যস্তরণ! যত অলসতা । মনিবের সকল 
বোঝাই গাধা বহন করিতে পারে। কিন্ত একটি খামান্ত ভাতের 
কাটির ভার যেমন সহা করিতে পারেন৷ আমরাও তেমনি আবোল, 








১৫ 





শরীঞ্ীশিক্ষা্উকমূ। রি 


তাবোল অনেক বলিতে পারি কিন্তু গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র জপ করিতে 
বমিলেই আমাদের বড় কষ্ট বোধ হয়। 





যখন তখন হেলায় শ্রদ্ধায় যেমন করিয়াই হউক নাম করিতে 
হইবে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহাই বা ঘটে কৈ? তাহার উপর 
আবার হুর্দৈব। এই ছুর্দেব শবে নামাপরাধ বলিয়া মহাজনগণ 
কেহ কেহ ব্যাখা! করিয়া বলিয়াছেন যে; নামাপরাধ পরিহর পুবর্বক 
মাম করিতে করিতেই ক্রমে নামে রুচি আমিবে। নামাপরাধ 
সম্বন্ধে শ্রীহরিতক্তি বিলাস, শ্রীভন্কিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে 
বিস্ৃতভাবে ব্যাথা আছে গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম 
না। এক্ষণে 
'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপগয়। 
তাহার লক্ষণ শুন ন্বরূপ রামরান্ ॥* 


এই বলিয়া প্রভু বলিলেন_ 


“তৃণার্দপি জুনীচেন তবোরিব সহিষুঃনা'। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩।৮ 


অনেন জনেন সদ1 হরিঃ কীর্তনীয়ঃ| কেন? তৃণাদপি 
হনীচেন। পুনঃ কিন্তুতেন? তরোরিব সহিষ্ুনা। পুনঃ 





উর ভরীশ্রীশিক্ষাঙ্টকমৃ। ও ঞ 





কিভ্তুতেনট অমানিনা অভিমান বছিতেন। পুনঃ কিভ,তেন? 
মানি অমানি সর্ববেষাৎ মানদেন।৩1 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, তৃণের উপর পদাঘাত 
করিলে তৃণও পুনব্বার উচু হইয়া উঠে কিন্ত নাম-কীর্ভনকারী 
তাহাও করিবে না, কেহ কিছু বগিলে নত হইয়া থাকিবে। আর 
বৃক্ষের ন্যায় মহিষুতা অবলম্বন করিবে অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন নিজ অঙ্গ 
ছেদনকারীকেও হুমিষ্টফল ও স্থশীতল ছায়াদানে পরাম্মখ হয় না 
নাম-কীত্তনকারশও সেইরূপ ক্ষমাশীল ও বৃক্ষের ন্যায় শীত, ঘশ্ম 
বর্ধা সহ করিয়া অয]চক বৃত্তি অবলন্ন করিবে, বৃক্ষের অযচ+ 
বৃত্তি, যথা--ছলাভাবে শুকাইয়! যায় তবু কাহারও নিকট এক- 
বিন জল প্রার্থনা করে মা: 


নিরপরাধঘুক্ত হইয়া নামগ্রহণ করিতে করিতে ক্রমান্ধয়ে যখন 
জীবের সেই ভান্য উপর হইতে থাকে তখন [ব্যর-বিরক্চি-ানিত 
দৈন্যভাব, মিথ্যা অভিমানের অভাব, সন্মজীবে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠান 
জানিয়া দয়া এবং যথাযোণ্য স্সাননা প্রভৃতির সহিত জীব যে 
নিত্যই শ্রীকৃষ্কিফর, নিমঙগল তাহার তুষ্টির জন্যই যে যাহ। কিছু 
কর্খব সম্পাদন 'কর। হয়, এই তন্ত উপশন্ধি করিয়া আনন্দ-চিদৃখল 
মুত্তি শ্রীগোবিন্বের ভাবে বিভোর থাকেন। এই সুলে আমর! 
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জীশ্রী'শক্ষাঙ্টকমূ। 


পুজ্যপাদ কবিরা গোস্বামী মহাশয়ের ভাষায় উপরোক্ত শ্লোকের 
কথা বলি-- 


পতৃণ হৈতে নীচ হৈয়! সদালবে নাম। 
আপনি নিরতিমানী অন্যে দিবে মান ॥ 
তরু মম সহিষু'তা বৈষ্ণব করিবে। 
তাড়ণ ভৎ্সনে কারে কিছু না বলিবে॥ 


কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়। 
শুধাইয়া মরে তবু পানি ন। মাগয়॥ 


সেই যে মাগম্ব তারে দেয় আপন ধন। 
ঘবশ্ম বৃষ্টি সহি অন্যে করয়ে রক্ষণ ॥ 

এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না বলিবে। 
অযাচিত বৃত্তি সদা শাক ফল খাবে॥ 


সদ] নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ! 
এইত আচার করে ভক্তি ধর্দ্ম পোষ ॥ 
উত্তম হৈয়া বৈষব হবে নিরভিমান। 
জীবে মন্মান দিবে যানি কৃষ অধিষ্ঠান। 
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ। 
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীক্ণ চরণ ॥” 


১১০১১ 


১৮ 


টং _. শ্রীশ্রীশিক্ষাউকমৃ। রা 


মুখে বলা খুব সহজ কিন্তু কাধ্যে প্রতিফলিত করা বড়ই কঠিন 
ব্যাপার । কোন ভক্তকবি প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলেন-_- 


"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ। 


(কিন্ত) তৃণাদপি গ্লোকেতে প'ড়ে গেল বাঁধ ॥” 
এইভাবে নাম করিতে করিতে যখন সাধক বুঝিতে পারেন 
যে, সেই জগত-জীবন দীনবন্ধুর শ্রীচরণ আশ্রয় ছিন্ন আর অন্ত 
উপায় নাই তখন তিনি করজোড়ে প্রেমময়ের উদ্দেশে বলিতে 
থাকেন-- 
প্নাথ যোনি সহতেমু যেয়ু যেযু ব্রজাম্যহমৃ। 
তেষু তেঘচলাভক্তি রচ্যুতত্য সদ! ত্বয়ি ॥৮ 
এই ভাবে কখনও বা বহিম্ত্্থ মায়ামুগ্ধ জীবের দুর্দশা 
দেখিয়া তাহারা কাদিয়া উঠেন, আবার কখনও বা ভাবিতে থাকেন, 
হায়, নাথ! কবে জগতের সফল জীন তোমার নামামূত পানে 
কৃতার্থ হইবে? এই ভাব প্রাণে উদয় হইলে জীবের যে অবস্থা 
লাভ হয় জগৎ গুরু প্রেমের ঠাকুর শ্লীগৌরা্গ শুন্দর আমার 
নিজ কৃত স্তলৌকের দ্বারা তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, 


«ন ধনং ন জনং ন স্বন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে । 











রি শীপ্ীশিক্ষা্টকম । 
মম জন্মনি জন্মনাশ্বরে 
ভবতাদ্রক্তিরাইৈতৃকীত্বয়ী ॥৭1৮ 

হে দগদীশ! (লগনাথ) ন ধনং কাময়ে। তথা ন জনং, ন 
সুন্দরীং, ন বা কবিদ্কাৎ কামষে, কিন্তু মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে 
(ভগপ্তি) তুঁয়ি অভৈতুক্ণী (ফপকামনা শুন্য) ভক্তিঃ ভবতাহ অন্ত | ৪ 

অর্থাৎ হে ছগদীশ : আমি তোমার নিকট ধন প্রার্থনা করিনা, 
পরিজন চাইনা, হন্দরী ভাধ্যাও কামনা করিনা, এমন মনো- 
হারিণী কবিত্ব শক্তি প্রার্থনা করিনা কিন্ত জন্মে জন্মে যেন তোমার 
পাদণগ্ে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ইহাই প্রার্থনা । 

নামের এমনই মতিমা, নামের এম অভুত্ত শক্তি যে, নাম 
করিতে করিতে ভাবের আত খাসিয়া এধককে কোথায় কি ভাবে 
ভাসাইয়া লহয়া যায় তাহা স্থির করা কঠিন, প্রথমতঃ হয়তো 
সাধক কৌন কান! হৃদয়ে লা নাম করিতে থাকে কিন্তু নাম 
করিতে করিতে প্রেম়োদযু হইলে তখন সে কিছুই আর চাদ না। 
তখন কেবল (সেই প্রেমানন্দ-ঘন-শগোবিন্দের বংশী-বিলামময়ী 
বদন চক্রুমা নিরীক্ষণের ভন্তই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে। তখন 
কেবল “দয়াময়, এপ গোবিন্দ একার দেখ। দাও” ইত্যাদি ভাবে 
প্রার্থনা করিতে থাকে । 








০ 








৬. মীশ্ীশিক্ষার্টকম্‌। রী 


“ধন জন নাহি মার্সো৷ কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধ ভর্তি দেহ মোরে কুষ্ণ কুপা করি ॥” 





এইভাবে প্রীর্থনা করিতে করিতে ক্রমে যখন দাস্য ভাব 
প্রাণে জাগরূক হইতে থাকে তখন সাধক কিভাবে প্রার্থনা 
করেন তাহ! দেখাইয়া বালতেছেন__ 
“অয়ি নন্দতন্ুুজ কিন্করং 
পতিত মাং বিষমে ভবান্তুধো | 
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজ 
স্থিত খুলি সদৃশৎ বিচিন্তয় ॥৫॥৮ 


অয়ি নন্দতনজ! (নন্দ নন্দন) বি্ষমে ভব সমুদ্রে পতিতং 
(অপার সংসার সমুছে মঞ্জিতং) তব কিন্কুরৎ মা কুপয়! তব পাদ 
পদ্থজস্থিত ধূলি মদৃশৎ বিচিন্তয়।৫। 


অর্থাৎ হে নন্দনন্দন গ্রীগোবিন্দ! ভীষণ তরহ্গময় সংসার 


সাগরে নিপতিত হইয়া আমি নিরস্তর কষ্ট পাইতেছি তৃমি কুপা 
করিয়া ভোমার এই দাসকে তোমার শ্ীচরণ কমল স্থিত ধুলি কণার 
্টায় গ্রহণ করিয়া কৃতাথ কর। শ্রীচব্িত্ামৃতে এই ভাবেরই 
অতি নুন্দর ব্যাখা দেখিতে পাই, যথা__ 





শ্ীঞশিক্ষাষ্তকম্‌ । 


“তোমার নিত্য জাল মুই তোমা পাশরিয়!। 
পড়িয়াছো! ভবণবে মায় বন্ধ হঞ্যা ॥ 


কৃপা করি কর মোরে পদ ধুলি সম 
তোমার সেবক করে! তোমার সেবন ॥” 


পরল দয়াল স্বীগৌরা্গ দেব কিরূপ ভাবে জীবকে ধীরে ধীরে 
সাধন পথে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিতেছেন দেখুন ।--প্রথম 
শ্লোকে নাম সংকীর্তনের গ্রয়াজন বলিয়া, নামকীর্তনে কি হয়, তাহা 
বলিলেন, পরে দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা সংকীর্তনে যে রুচি হওয়া 


প্রয়োজন তাহা বুঝাইলেন। তারপর সেই রুচি-যুক্ত-চিত্তে নামগ্রহণ 
করিতে করিতে জীব কি ভাবে নাম গ্রহণে অধিকারী হয় তাহা 
তৃতীয় শ্্লোকে বর্ণনা রিয়া, নাম গ্রহণের ফলে যে ক্রমেই 
সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হয় এবং তখন যে সাধক প্রাণের 


আবেগে ধন জন বাছিক বিষয়ের হৃখ শাস্তি কিছুই চাবনা তাহা 
দেখাইয়া চতুর্থ শ্লোক প্রকাশ করিলেন। তারপর “আমি আর 
কিছুই চাই না আমাকে তোমার ভাবে মাতাইয়া রাখ, প্রাণে ভক্তি 
দাও" এই ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে নিজকে নিতান্ত 
অসহায় দুর্ববল বোধ করিয়াই শ্ীভগবানের পাদপনে ম্মব্ূণ লইয়া 
এই পঞ্চম গ্লোক বণিলেন। 





রর 





্ শ্ীত্রীশিক্ষাঞ্টকমূ। 


শিক্ষার যেমন ক্রমোন্নতি আছে, সাধনেরও তদ্রপ ক্রমোননতি 
পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রপন্নভাব আসিয়া যখন হৃদয় 
অধিকার করে তখন সাধকের প্রাণে সাধ্য পদে অন্ত্রের উদয় 
দ্বেখিতে পাওয়া যায় এই ভাবের সঙ্গে সঙ্জেই মেবাতিলায প্রাণে 
' জাগিয়া উঠে তখন “অয় নন্বতনুজ,' ইত্যাদি ভাবে কীদিয! 
কারিয়া মেই গোধিন্দ চরণে লোটাইয়! পড়িবার বাঘনা হয়। 
তাহার মেব। করিবার বাসনা প্রাণে জাগ্িলেই আম ছোট 
তিনি বড়। আমি দ্রাম তিনি প্রভূ এই ভাবটা প্রাণে আসে। 
ইহাকেই শাস্ত্র দাস্ত রতি বলিয়াছেন। 
প্রেম রাজ্যের ভাব, প্রেম রাজ্যের চাল চঞগন সকপই এক 
নৃতন ধরণের । কখন কোন স্থৃত্র ধাঁরয়া যে কোন ভাবের উদয় হয় 
তাহা কিছু ঝুঝিতে পারা য়ায় না। দ্রাস্ত ভাব লাভ করিয়া ভক্ত 
ভগবানের সেবা করিয়া ধন্ত হইতে থাঞ্চে তবু যেন কেন মনে হয় 
“আমি অধম, আমার প্রাণ গগিল না” ইত্যাদি । এই ভাব 
আমিলে ভক্তের কি অবস্থা হয় তাহাই ব্যক্ত করিয়। বলিয়াছেন,-- 
দনয়নং গলদশ্রু ধারয়া 
বদনং গদগদ কুদ্ধয়াগির! । 
পুলকৈনিচিতত্বপুঃ কদা 
| তবনামগ্রহণেভ বিষ্যতি ॥৬।৮ 





পাস 


হও 





র্ শরীস্রীশিক্ষষটকমূ। রা 
হে শ্রভো! কদা (কম্মিন্‌ সময়ে) তব নাম-গ্রহণে (কষ্ণকৃষ্ণেতি | 
নামোচ্চারণে) গলদশ্র ধারয়া (নিঃস্মৃত নেত্রান্ধু ধারা) নিচিতৎ | 
নয়নং গদৃ গদ কুদ্ধয়]গির| বচসা বদনং পুলকৈঃ নিচিতৎ বপুঃ 
(শরীরং) ভবিষ্যতি ।৬| ৃ 
অর্থাৎ প্রো ! তোমার নাম কীর্তন করিতে করিতে কৰে ! 
আমার নেত্র দিয়া! বারিধারা বিগলিত হইবে । নাম গুণ বলিতে । 
বলিতে কবে আমার বচন বূদী হইয়া আসিবে, আর অনিত্য এই ৰ 
দেহ কবেইবা তোমার নাম গুণ শ্রবণে পুলকিত হইয়া উঠিবে | 
অর্থাং তোমার নামে কবে আমার প্রেমের সঞ্চার হইবে প্রেম বিনা 
জীবন ব্যর্থ বলিয্বা বোধ হইতেছে । 
“প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ দ্বরিদ্র জীবন, ; 
দ্রাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেম ধন 1 ূ 
মাধক নামকীর্তনের ছারা উক্ত প্রকার ভাব প্রাভ করিয়া ? 
আরাধ্য দেবের দর্শন স্পর্শনাি দ্বারা নানাভাবে সেবানণ্দে 
বিভোর থাকেন, কিন্তু সময় সময় অদর্শন হেতু যে ভাব হয় তাহা 
উক্ত করিয়াই শ্রীমন্মহা প্রভু বলিতেছেন -- 


দ্যুগায়িতৎ নিমিষেণ চক্ষুষা গ্রাবিষায়িতং 
শৃন্যায়িতং জগৎ সর্ধবং গোবিনা বিরহেণ মে ॥৭1% 


০ আপ আলা পাশ শিপ 





পাস পাত দাবা ৮১5 


চি 








শ্রী্ীশিক্ষাউকমৃ। 








গেিশব বিরহেণ মে (মম) শিদিষেণ (আটলবকাশেন যুখারততৎ 
(হুগৰত পঞ্ষিত) চহ্গুষ। (নে« দ্বার প্রাধষাধ়িত ঘব্দং জ/১" 
শৃগায়িতৎ 'শু্তবও আিত২)0৭| 
মাধক বিরহ জ।ণা সহা খরিতে পারে না, বির উপস্থিত হইলে 
ঘণনখল ভাগর নিকট ধুগবহ শ্রতীরমান হয়, নঘুন হইত্ডে 
শবণের ধারার খা অপিত বাছি।া। হইতে থাকে । তখন 
ভাগর নিকট বাহিক আগতে এন্য দুখ সম্পদ সকলই শুন্য 
বলিধা বোধ হয়। কবিরাজ গে." বণিয়াছেন-+ 
"উদ্বেগে ধিব্মনা যায়ক্ষণ হইল যুগমম | 
বর্ষ! মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে ছুনগন॥ 
গোবদ বিরহে শুগ্ত হৈল ত্রিভুবন | 
তুষানলে পোড়ে দেহ না যাগ জ! 1? 
এই প্রকারে ভাবিতে ভাবিতে ধিন যায় কিও বিরহ অগ্নিতে 
পোড় খাইয়া তখন সাধক আরও উন্নত হইতে, থাকে । তখন 
ঈর্ধা, উৎকণ্ঠা, দৈন্, পৌটি, বিনয় একত্রে উদয় হওয়ায় সাধক 
স্থির হইতে পারে না, কাজেই প্রণব্ভ শ্ীীগোবিন্দের জন্য প্রাণ 
কেমন হইয়া উঠে, এই ভাবটা দেখাইতে শ্রীমতি রাধিকার 
অবস্থা স্বরণ করিয়। এ্রমন্মহাশ্রভু মেই ভাবের শ্লোক বিয়া 
ভক্তগণের আনন্দ বর্ধন কপিলেন | 





ঘ ৫ 


শীনীশিক্ষাঙ্টকম্‌। রি 








প্আগ্রিষ্য ব| পাদরতাৎ পনফটুমা- 
মদর্শনানর্মহৃতাৎ করোতু বা। 
যথা! তথা বা বিদধাতু লম্পটে| 
মত্প্রাণ নাথস্ত স এব নাপর2 ॥৮॥৮, 
অ (প্রোণ নাথঃ জীকৃষণঃ) পাদরতাৎ (চরণ সেবা পরায়ণং) মাং 
আগ্রিষ্য পিন, আত্ম মাং করোতু) বা কিস্বা) অদর্শনাং মর্মমহৃতাৎ 
(মৃত্যু সুল্যঃ পীড়িতাং) করোতু বা লম্পটঃ (বহু বন্স:) স বথ! 
তথা (মাং হিত্বা) অন্য ভিঃ সহ বিহ!রং বিদধাতু ব। তু (তথাপি) 
সত্ব (ভ্রীকৃষ্ণ) মত (মম) প্রাণ নাথঃ ন অপরঃ ॥৮| 





শ্রীচরণাশ্রিতা কিন্করী আমাকে (হ্রীরাধাকে) জীকৃষ আলিঙ্গন 
করিয়া নিজেতে পর্যাপ্ত করুন, অথবা অদর্শন ছারা ম্্মাহত করুন 
অধব! লম্পট চুড়ামণি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়। যথাতথা অপর 
নাস্বিকার সহিত বিহার করুন তথ|পি তিনিই আমার এক মাত্র 
ভরমা, তিনিই আমার গ্রাণনাথ অপর কেহ নহে। 


| আমি কৃষ্ণ পদ দাসী, তিহ রস গৃখ রাশি 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মমাৎ। 
কিবা না দেন দরশন, না৷ জানে আমার তনু মন, 


তবু তি'হ মোর প্রাণনাথ ॥ 


০ পইরা 
এড 


শস্্রীশিক্ষা্উকমূ। | 











সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়। 


দিন অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়ামারে 
মোর প্রাণেশ্বর কুষণ। অন্য নয়॥ 

মহাপ্রভু শিক্ষার চরমে এই যে শ্লোকটি শিক্ষাচ্ছণে উক্ত 
করিলেন ইহা চিত্র জল্পা্দি দশবিধ প্রলাপের বিজল্প প্রলাপ, 
লাধকের এ একবিধ চরম অবস্থা। জ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ষ্ের প্রতি 
তাহার অনুরাগের চরম দেখাইয়াছেন তিনি লম্পটাদি শব্ধ প্রয়োগ 
করিলেও শ্বস্বং যে তাহাতে গ্রাঢ়ানুরাগবত্তী তাহা দেখা ইয়াছেন, 
জীকফ্ণের হুখেই যে তাহার সুখ, তিনি যে তাহার প্রাণনাথের 
সুখ ব্যতিরেকে আর কিছু চাহেন না তিনি ষে তাহাকে অশেষ 
প্রকারে ছুধপ্রদান করিলেও তিনি কেবল তাহার ুখ চাহেন। 
ইহাই এখানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত ভাবে ভাৰিত ভক্তেরও 
এইরূপ অবস্থা। তিনি তাহার হ্ৃদয-ব্পভ গ্ীকৃফের হুখ ছাড়া 
আর কিছু চাহেন না। শ্রীরাধার ও ভাবের বিবিয় শ্রীকবিবাজ 
গোদ্বামী শ্রীচরিতামূতে লিধিয়াছেন-- 


'নাগণি আপন হঃখ, সবে বাহি হার হুধ 
তার নুখে আমার তাৎপর্ধ্য। 
মোরে যদি দিয়ে দুঃখ, তার হৈল মহাহুধ 


যেই দুঃখ মোর হুখবরধ্য &* 





২৭ 











ন শ্রীঝীশিক্ষাঙ্ট কমূ। 





অথাৎ জীএষ। হখেই আমার হুখ, আমাকে ছুঃখ দিয়া সে হুথ 
পাইগেণড আমার সুখ, কেননা তিনি আমার নুখদ প্রাণনাথ। 
গ্রখানে জ।মন্মহাপ্রত্ও এঠ প্রফধারে নাম মাখনের চরম মিদ্ধাস্ত 








করিয়া যে সং অনুঞ্য উপদেশ দিখাছেন এদতিবিক্ত কাহ'রও 
কিছু বনিখার না । সাথনের দ্বারা এতাদৃশ প্রেম লাভই পঞ্চম 
পুর্বষার্ বণির' শানে উদ্ত হ১য়াছে। উময়গণ্রত শিক্ষাষ্টকের 
যেভাবে উপদেশ কঠিযাঙ্েক সূর্ণ অিদগ্ুযায়ী ব্যাখ্য। করিয়া 





জোকরঞন করিখার ক্ষমতা আমার নাই, তবে সন্গদয় পাঠক 
মহোদধগণ আণনাশপিন গঙজ্দধত। পে ব্যাখ্যার ভাষার প্রতি লক্ষ্য 
না করিখা ভন এহণ প্রাণে আনন্দ মন ভব করেন ইহাই আমার 
অন্থিলায এবং হ্যা আমাকে এট একটু শির সঞ্চার করুন 
যেন অকণট প্রাণে প্রাণের ১,কুর ঈীমশ্হা গ্রভুর প্রদশিত পথে 
চণিয়। জীবন জনম মার্ক করিতে পারি। শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে 
যাইয়া আমি গদে পদে ককের মর্যাদা হানি করি! অপরাধী 
হইয়াছি বলিয়া মনে হয়। সকলে কৃপা করুন এবং আপনাপন 
গুরুদেবের বুপাশক্তি লাভ করিয়া সাধন সম্পদে মমাদীন 
হইয়া শিক্ষাকের ভাব 'আপনাপন অন্তরে উপভোগ করুন। জয় 
জয় শ্রীষ্াকৃক্ণট চৈতন্য মহাপ্রভুর জয়। 

ইতি শ্রী/্ীগৌর চনত প্রেমানুধি মথনোস্ুত শিক্ষা্টকমূ সম্পূর্ণু। 





২৮ 


টি. ্রীপ্রীশিক্ষাউকমূ। ্ 





শ্রীশ্রীচৈতন্যা্উকমৃ। 

সঙ্গোপাস্যঃ শ্রীমান্‌ ধৃতমন্জকাষৈঃ প্রণঘ্রিতাং 
ব্হতিগর্বাণৈগিরিশ পরমেষ্টি প্রভৃতি ভিঃ। 
স্ব ভক্তেত্যঃ শুদ্ধাং নিজ ভজনমুদ্রামুপদিশন্‌ 
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরণি দৃশোধাস্যতি পদং ॥১| 
মুরেশানাৎ দুর্গ, গতিরতিশয়ে নোপনিষদাং 
মুনীনাৎ সর্ধন্বং প্রণত পটলীনাৎ মধুরিম! 
বিনির্যামঃ গ্রেয়ো নিখিল পশু পালানুজ দৃশাং 
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোধাস্যতি পধৎ || 
শ্বরূপৎ বিভ্রাণো৷ জগদতুলমদবৈতদস্বিতঃ 
প্রপন্ন শ্রীবামো৷ জনিত পরমানন্দ গরিম]। 
হরিদীনোদ্ধারী গজপতি কপোতৎ্সেক তরলঃ 
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোযাস্যতি পদং 1৩1 
রষোদ্দামা কামার্ধদ মধুরধামোজ্জল তনু: 
যতীন! মুত্তং সপ্তরনিঞর বিদ্যোতি বমনঃ। 
হিরণ্যানাং লক্্মীভরমতি ভবন্নার্িকরুচা 
স চৈতন্য; কিংমে পুনরপি দূশোষস্যতি পদং 188 
হরে কৃষ্ণত্যুচ্গৈঃ স্কুরিত রমনো৷ নাম গণনা 

. কৃতগ্রন্থ শ্রেণী সুতগকটি হৃত্রোজ্জল করঃ। 

















শীহীশক্ষাঙ্টকমূ। 


বিশালাক্ষো, দীর্ঘ গণ যুগল খেলাঞ্চিংভুজঃ 

স চৈ:ন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোষ1দ্যতি গদং || 

গয়োর!শেস্তীরেস্কর দুপবনালী কলময়া 

মুহবৃন্দারণ্য স্মরণ জনিত প্রেম বিবশঃ। 

কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রহলরমনো ভক্তি রগিকঃ 

- অ চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দুশোয স্যতি পদং1৬। 
বথারূঢধারাদধিপদি নীঞাচল পতে 

রদত্র প্রেখোমরিম্ফরিত নটনোল্লাম বিবশ:। 

সহু্ধৎ গায়তিং পরিবুহ তন্ুর্বঞ্ব জনঃ 

স চৈতন্য; কিংমে পুনরপি দূশোযস্যতি প্দৎ ॥৭8 
ভুবং ঘিথশ্রু শ্রতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ 
গরীতাঙ্গো নীপস্তবক নবকিপ্ন্ক জমিত্তিঃ | 
ঘনখেদস্ত্রোমস্তিমিত তন্ুরুৎ বার্ন সুখী 

স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোধস্যতি গদৎ ৮1 
আীঈীচৈতন্যাকমূ সম্পূর্ণমূ। 


